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ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম 

বর্ষিত হ�োক তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের প্রতি। 

আমি প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে 

সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করতে ইচ্ছা করছি। এর উদ্দেশ্য হল�ো যে, 

যারা পুস্তিকাটি পাঠ করবেন তারা যেন প্রত্যেকেই সালাত পড়ার 

বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে 

পারেন। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

ي«.  ]رواه البخاري[ وا كَمَا رَأيَْتُمُونِي أُصَلِّ »صَلُّ

“ত�োমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত 

আদায় করতে দেখ।”(((

পাঠকের উদ্দেশ্যে (নিম্নে) তা বর্ণনা করা হল�ো:

[সুন্দররূপে অযু করা]

 সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে অযু করবে: আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে 

1	 সহীহ বুখারী।
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যেভাবে অযু করার নির্দেশ প্রদান করেছেন সেভাবে অযু করাই হল�ো 

পরিপূর্ণ অযু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এ সম্পর্কে বলেন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ( ]المائدة: 6[
“হে মুমিনগণ! যখন ত�োমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন 

(সালাতের পূর্বে) ত�োমাদের মুখমণ্ডল ধ�ৌত কর এবং হাতগুল�োকে 

কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসেহ কর এবং পাগুল�োকে টাখনু 

পর্যন্ত ধুয়ে ফেল।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হল�ো:

»لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ«. ]رواه مسلم في صحيحه[

“পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল করা হয় না।”((( 

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সালাতে 

ভুল করার কারণে বললেন:

لَاةِ فَأسْبِغِ الْوُضُوءَ«. ]رواه بخاری[ »إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّ

“তুমি যখন সালাতে দাঁড়াবে (সালাতের পূর্বে) উত্তমরূপে অযু 

করবে।”(((

[কিবলামূখী হওয়া]

1	 মুসলিম, তাহারাত, হাদীস নং ২২৪; তিরমিযী, হাদীস নং ১; ইবন মাজাহ, হাদীস 

নং ২৭২; মুসনাদে আহমাদ (২/৭৩) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 

2	 সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইস্তেযান, হাদীস নং ৫৭৮২; আইমান ওয়ান নুযূর, হাদীস 

নং ৬১৭৪; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৭৩০; ইবন মাজাহ, তাহারাত, হাদীস 

নং ৪৪১। 
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 মুসল্লি বা সালাত আদায়কারী ব্যক্তি কিবলামুখী হবে: 

আর কিবলা হচ্ছে কা‘বা। যেখানেই থাকুক না কেন, সারা শরীর 

কিবলামূখী করবে। আর মনে মনে ফরয কিংবা নফল সালাত যা 

পড়ার ইচ্ছা করেছে সে সালাতে দৃঢ় ইচ্ছা করবে। তবে মুখে নিয়ত 

উচ্চারণ করবে না। কেননা শরী‘আতে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার 

বৈধতা নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

কিংবা সাহাবীগণ মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করেন নি। 

ইমাম কিংবা একাকী সালাত আদায়কারী সামনে (সুতরা) নিশান 

(চিহ্ন) দাঁড় করিয়ে এর দিকে সালাত পড়বে। 

আর কিবলামূখী হওয়া সালাতের জন্য শর্ত। তবে কতিপয় মাসআলা 

এর ব্যতিক্রম, যার বিশদ বর্ণনা আলেমগণের কিতাবে রয়েছে। 

[তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরের সময় হাত উঠান�ো]

 আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে সালাতে 

দাঁড়াবে এবং দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখবে। 

 তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাতকে কাঁধ অথবা কানের 

লতি বরাবর উঠাবে। 

 এরপর তার দু’হাতকে বুকের উপর রাখবে। ডান হাতকে 
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বাম হাতের উপর রাখবে। কারণ এভাবে রাখাই নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। 

[প্রারম্ভিক দ�ো‘আ বা সানা পাঠ]

 সুন্নাত হচ্ছে দ�ো‘আ ইস্তেফতাহ [সানা] পাঠ করা। আর তা হচ্ছে: 

نِي  هُمَّ نَقِّ هُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّ »اللَّ
هُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ  نّسِ، اللَّ وْبُ الَأبْيَضُ مِنَ الدَّ ى الثَّ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّ

لْجِ وَالْبَرَدِ«. بِالْمَاءِ وَالثَّ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-‘ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়ায়া, কামা বা‘আদ্তা 

বাইনাল মাশরিক্বী ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিন খাতাইয়ায়া 

কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াদু মিনাদ্দানাসি, আল্লাহুম্মাগছিলনী মিন 

খাতাইয়ায়া বিল মায়ি, ওয়াছ্ছালজি, ওয়াল বারাদি।

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপগুল�ো থেকে এত দূরে রাখ 

যেমন, পূর্ব ও পশ্চিমকে পরস্পরকে পরস্পর থেকে দূরে রেখেছ। 

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার 

করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে 

আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপ থেকে (পবিত্র করার জন্য) পানি, 

বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।”((( 

আর যদি কেউ চায় তাহলে পূর্বের দ�ো‘আর পরিবর্তে নিম্নের 

দ�ো‘আটিও পাঠ করতে পারে। 

كَ، وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ«. هُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّ »سُبْحَانَكَ اللَّ

1	 সহীহ বুখারী ও মুসলিম।
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উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাস্মুকা, 

ওয়া তা‘আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা। 

“হে আল্লাহ! আমি ত�োমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি প্রশংসাময়, 

ত�োমার নাম বরকতময়, ত�োমার মর্যাদা অতি উচ্চে, আর তুমি 

ব্যতীত সত্যিকার ক�োন�ো মা‘বূদ নেই।” 

পূর্বের দ�ো‘আ দু’টি ছাড়াও যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

থেকে অন্যান্য যে সকল দ�ো‘আয়ে ইস্তেফতাহ বা সানা বলা প্রমাণিত 

তা পাঠ করে তবে ক�োন�ো বাধা নেই। কিন্তু উত্তম হল�ো যে কখনও 

এটি আবার কখনও অন্যটি পড়া। কারণ, এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ প্রতিফলিত হবে।

এরপর বলবে:

আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির 

রাহীম। 

“আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে শুরু করছি।”  

অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ«.

“যে ব্যক্তি (সালাতে) সূরা ফতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় 

না।”(((

1	 সহীহ বুখারী ও মুসলিম।
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সূরা ফতিহা পাঠ শেষে জাহরী সালাতে (মাগরিব, এশা ও ফজর) 

উচ্চস্বরে আর সিররি সালাতে (জ�োহর ও আসরে) মনে মনে আ-মীন 

বলবে। 

এরপর পবিত্র কুরআন থেকে যে পরিমাণ সহজসাধ্য হয় তা পাঠ 

করবে। উত্তম হল�ো সূরা ফাতিহার পরে জ�োহর, আসর এবং এশার 

সালাতে কুরআন মাজীদের আওসাতে মুফাস্সাল (মধ্যম ধরনের 

সূরা) এবং ফজরে তিওয়াল (লম্বা ধরনের সূরা) আর মাগরিবের 

সালাতে কখনও তিওয়াল অথবা কিসার থেকে পাঠ করবে। তাতে এ 

ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল করা হবে।

[রুকু, তা থেকে মাথা উঠান�ো ও তাতে আরও যা রয়েছে]

 উভয় হাত দু’কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠিয়ে আল্লাহু 

আকবার বলে রুকুতে যাবে। মাথাকে পিঠ বরাবর রাখবে এবং 

উভয় হাতের আঙ্গুলগুল�োকে খ�োলাবস্থায় উভয় হাটুর উপরে রাখবে। 

রুকুতে ইতমিনান বা স্থিরতা অবলম্বন করবে। এরপর বলবে:

يَ الْعَظِيمِ«. »سُبْحَانَ رَبِّ

“আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘ�োষণা করছি।।”

দ�ো‘আটি তিন বা তার অধিক পড়া ভাল�ো এবং এর সাথে নিম্নের 

দ�ো‘আটিও পাঠ করা মুস্তাহাব।

هُمَّ اغْفِرْ لِي«. نَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّ هُمَّ رَبَّ »سُبْحَانَكَ اللَّ

“হে আল্লাহ! আমাদের রব, ত�োমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি ত�োমার 

প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।”
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 উভয় হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠিয়ে “ُالله  سَمِعَ 
حَمِدَهُ  বলে রুকু থেকে মাথা উঠাবে। ইমাম হিসেবে সালাত ”لِمَنْ 

আদায়কারী বা একাকী সালাত আদায়কারী উভয়ই দ�ো‘আটি পাঠ 

করবে। রুকু থেকে খাড়া হয়ে বলবে: 

مَوَاتِ وَالَأرْضِ، وَمِلْءَ  بًا مُبَارَكًا فِيهِ، مِلْءَ السَّ نَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّ »رَبَّ
مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ«.

“হে আমাদের রব! ত�োমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। ত�োমার প্রশংসা 

অসংখ্য, উত্তম ও বরকতময়, যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী 

পূর্ণ করে দেয়, উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে  এবং এগুল�ো ছাড়া 

তুমি অন্য যা কিছু চাও তাও পূর্ণ করে দেয়।” 

আর যদি মুক্তাদি হয়, তবে তিনি মাথা উঠান�োর সময় বলবেন, 

রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু... থেকে বাকী অংশ। 

পূর্বের দ�ো‘আটির পরে (ইমাম হিসেবে সালাত আদায়কারী, একাকী 

সালাত আদায়কারী কিংবা মুক্তাদি হিসেবে সালাত আদায়কারী) 

সবাই যদি নিম্নের দ�ো‘আটিও পাঠ করে তবে তাও ভাল�ো: 

لِمَا  مَانِعَ  لَا  هُمَّ  اللَّ عَبْدٌ،  لَكَ  نَا  وَكُلُّ الْعَبْدُ،  قَالَ  مَا  أحََقُّ  وَالْمَجْدِ،  نَاءِ  الثَّ »أهَْلَ 
.» أعَْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“হে আল্লাহ! তুমিই প্রশংসা ও মর্যাদার হকদার, বান্দা যা বলে তার 

চেয়েও তুমি অধিকতর হকদার এবং আমরা সকলে ত�োমারই বান্দা। 

হে আল্লাহ! তুমি যা দান করেছ�ো, তার প্রতির�োধকারী কেউ নেই। 

আর তুমি যা র�োধ কর�ো তা প্রদান করার কেউ নেই। এবং ক�োন�ো 
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সম্মানী ব্যক্তি তার উচ্চ মর্যাদা দ্বারা ত�োমার দরবারে উপকৃত হতে 

পারবে না।” 

কারণ তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।

রুকু থেকে মাথা উঠান�োর পর ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য 

দাঁড়ান�ো অবস্থায় যে ভাবে উভয় হাত বুকের উপর ছিল সে ভাবে 

বুকের উপর উভয় হাত রাখা মুস্তাহাব। কারণ; নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওয়ায়েল ইবন হুজর এবং সাহল ইবন 

সা‘দ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ রয়েছে। 

[সিজদা, তা থেকে মাথা উঠান�ো ও তাতে আরও যা রয়েছে]

 আল্লাহু আকবার বলে, যদি ক�োন�ো প্রকার কষ্ট না হয় তা 

হলে উভয় হাতের আগে দুই হাটু (মাটিতে রেখে) সিজদায় যাবে। 

আর যদি কষ্ট হয় তাহলে উভয় হাত হাটুর পূর্বে (মাটিতে) রাখবে। 

আর তখন হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুল�ো কিবলামুখী থাকবে এবং 

হাতের আঙ্গুলগুল�ো মিলিত ও প্রসারিত হয়ে থাকবে। 

আর সিজদা হবে সাতটি অঙ্গের উপর। অঙ্গগুল�ো হল�ো: নাকসহ 

কপাল, দুই হাতের তালু, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলের 

ভিতরের অংশ।

সিজদায় গিয়ে বলবে: “َعْلَى اْأل يَ  رَبِّ  আমার সর্বোচ্চ রব্ব“ ”سُبْحَانَ 

(আল্লাহ) অতি পবিত্র-মহান।” সুন্নাত হচ্ছে তিন বা তার অধিকবার 

তা পুনরাবৃত্তি করা। আর এর সাথে নিম্নের দ�ো‘আটি পড়া মুস্তাহাব:

هُمَّ اغْفِرْ لِي«. نَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّ هُمَّ رَبَّ »سُبْحَانَكَ اللَّ
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“হে আল্লাহ! আমাদের রব, ত�োমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি ত�োমার 

প্রশংসা সহকারে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।”

আর সিজদায় বেশি বেশি দ�ো‘আ করবেন। কারণ; নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

عَاءِ، فَقَمِنٌ أنَْ  جُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّ ا السُّ ، وَأمََّ بَّ مُوا فِيهِ الرَّ كُوعُ فَعَظِّ ا الرُّ »فَأمََّ
يُسْتَجَابَ لَكُمْ«. ]رواه مسلم[

“ত�োমরা রুকু অবস্থায় মহান রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা কর আর 

সিজদারত অবস্থায় অধিক দ�ো‘আ করার চেষ্টা কর, কেননা তা 

ত�োমাদের দ�ো‘আ কবুল হওয়ার অধিক উপয�োগী অবস্থা।”(((

ফরয অথবা নফল উভয় সালাতে মুসলিম (সালাত আদায়কারী) 

সিজদার মধ্যে তার নিজের এবং মুসলিমদের জন্য আল্লাহর কাছে 

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দ�ো‘আ করবে। 

আর সিজদার সময় উভয় বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে, পেটকে উভয় উরু 

এবং উভয় উরু পিণ্ডলী থেকে আলাদা রাখবে এবং উভয় বাহু মাটি 

থেকে উপরে রাখবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন:

جُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أحََدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ«. ]متفق عليه[ »اعْتَدِلُوا فِي السُّ

“ত�োমরা সিজদায় বরাবর স�োজা থাকবে। ত�োমাদের কেউ যেন 

ত�োমাদের উভয় হাতকে কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে প্রসারিত না রাখে।”(((

[দু’ সিজদার মাঝখানে বসা ও তার পদ্ধতি]

1	 সহীহ মুসলিম।

2	 সহীহ বুখারী ও মুসলিম।
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 আল্লাহু আকবার বলে (সিজদা থেকে) মাথা উঠাবে। বাম 

পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। 

দু’হাত তার উভয় রান (উরু) ও হাঁটুর উপর রাখবে এবং নিম্নের 

দ�ো‘আটি বলবে।

»رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي«.

অর্থ: “হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! হে আমার প্রভু! 

আপনি আমাকে ক্ষমা করুন”! 

অথবা এই দ�ো‘আটি বলবে।

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং 897, সুনান আবু দাউদ, হাদীস 

নং 874, সুনান  নাসায়ী, হাদীস নং 1145, আল্লামা নাসেরুদ্দিন 

আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন। তবে হাদীসের 

শব্দগুলি সুনান ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে]।

»رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ«.

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি করুণা 

করুন! আমার অভাব দূর করে আমাকে সুখদায়ক জীবনযাপন করার 

সঠিক উপাদান প্রদান করুন!  আমাকে রুজি প্রদান করুন!  আমাকে 

সুস্থতা প্রদান করুন এবং আমাকে দুনিয়াতে ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা 

প্রদান করুন”! 

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং 898, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 

850, জামে তিরমিযী, হাদীস নং 284, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান 

ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 
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গারীব (এক পন্থায় বর্ণিত) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ 

আলবাণী সুনান ইবনু মাজাহ এবং জামে তিরমিযীর হাদীসটিকে 

সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। আর এ বৈঠকে ধীর স্থির থাকবে(((।

 আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং দ্বিতীয় 

সিজদায় তাই করবে প্রথম সিজদায় যা করেছিল। 

 সিজদা থেকে আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠাবে। ক্ষণিকের 

জন্য বসবে, যেভাবে উভয় সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসেছিল। এ 

ধরনের পদ্ধতিতে বসাকে “জলসায়ে ইসতেরাহা” বা আরামের 

বৈঠক বলা হয়। এ ধরনের বসা মুস্তাহাব এবং তা ছেড়ে দিলে ক�োন�ো 

দ�োষ নেই। এ বসা “জলসায়ে ইস্তেরাহা”তে পড়ার জন্য ক�োন�ো 

যিকির বা দ�ো‘আ নেই।

অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য যদি সহজ হয় তাহলে উভয় হাঁটুতে 

ভর করে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু কষ্ট হলে মাটিতে ভর করে দাঁড়াবে। 

এরপর (প্রথমে) সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য ক�োন�ো সহজ 

সূরা পড়বে। তারপর প্রথম রাকাতে যেভাবে করেছে ঠিক সেভাবেই 

দ্বিতীয় রাকাতেও করবে(((। 

1	 যাতে প্রতিটি হাড়ের জ�োর তার নিজস্ব স্থানে ফিরে যেতে পারে, রুকুর পরের ন্যায় 

স্থির দাঁড়ান�োর মত�ো। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পরে ও 

দু’সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে স্থিরতা অবলম্বন করতেন।

2	 মুক্তাদীর জন্য তার ইমামের পূর্বে ক�োন�ো কাজ করা জায়েয নয়। কারণ, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এ রকম করা থেকে সতর্ক করেছেন। 

ইমামের সাথে সাথে (একই সঙ্গে) করা মাকরূহ। সুন্নাত হল�ো যে, মুক্তাদীর প্রতিটি 
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[দুই রাকাত বিশিষ্ট সালাতের তাশাহহুদের জন্য বসা ও 
তার পদ্ধতি]

 সালাত যদি দু’রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন, ফজর, জুমু‘আ ও 

ঈদের সালাত, তাহলে দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে ডান পা 

খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসবে। ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে 

শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুলি ছাড়া সমস্ত আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে দ�ো‘আ 

ও আল্লাহর নাম উল্লেখ করার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা নাড়িয়ে 

তাওহীদের ইশারা করবে। যদি ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ 

রেখে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমাঙ্গুলির সাথে মিলিয়ে গ�োলাকার করে 

শাহাদাত বা তর্জনী দ্বারা ইশারা করে তবে তাও ভাল�ো। কারণ, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু’ধরনের বর্ণনাই প্রমাণিত। 

উত্তম হল�ো যে, কখনও এভাবে এবং কখনও ওভাবে করা। 

আর বাম হাত বাম উরু ও হাঁটুর উপর রাখবে। অতঃপর এই বৈঠকে 

তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যতু..) পড়বে।

তাশাহহুদ বা আত্তাহিয়্যতু: 

الله  وَرَحْمَةُ  بِيُّ  النَّ هَا  أيُّ عَلَيْكَ  لَامُ  السَّ بَاتُ،  يِّ وَالطَّ لَوَاتُ  وَالصَّ هِ،  لِلَّ اتُ  حِيَّ »التَّ

কাজ ক�োন�ো শিথিলতা না করে ইমামের আওয়াজ শেষ হওয়ার সাথে হবে। এ 

সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ইমাম এই জন্যই নির্ধারণ করা 

হয়, যাতে তাকে অনুসরণ করা হয়, তার প্রতি ত�োমরা ইখতেলাফ করবে না। সুতরাং 

ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলবে ত�োমরাও আল্লাহু আকবার বলবে এবং যখন 

তিনি রুকু করবেন ত�োমরাও রুকু করবে এবং তিনি যখন “সামি‘আল্লাহু লিমান 

হামিদাহ”বলবেন তখন ত�োমরা “রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ”বলবে আর ইমাম 

যখন সিজদা করবেন ত�োমরাও সিজদা করবে।”[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]
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الله،  إلاَّ  إلَهَ  لَا  أنَْ  أشَْهَدُ  الِحِيْنَ،  الصَّ الله  عِبَادِ  وَعَلَى  عَلَيْنَا  لَامُ  السَّ وَبَرَكَاتُهُ، 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ« وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

“যাবতীয় সম্মানের সম্ভাষণ, যাবতীয় সালাত ও পবিত্রতা কেবলমাত্র 

আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও 

বরকত অবতীর্ণ হ�োক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাগণের 

ওপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) ক�োন�ো 

মা‘বূদ নেই এবং আর�ো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।” 

অতঃপর বলবে:

آلِ  وَعَلَى  إِبْرَاهِيْمَ  عَلَى  يْتَ  صَلَّ كَمَا  دٍ،  مُحَمَّ آلِ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ  هُمَّ  »اللَّ
دٍ، كَمَا بَارَكْتَ  دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ هُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّ جِيدٌ. اللَّ كَ حَمِيدٌ مَّ إبْرَاهِيْمَ، إِنَّ

كَ حَمِيدٌ مَجيدٌ« عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّ

“হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও তাঁর 

পরিবারবর্গের ওপর সালাত পেশ করুন। যেমন, আপনি ইবরাহীম 

ও তার পরিবারবর্গের ওপর সালাত পেশ করেছেন। নিশ্চয় আপনি 

প্রশংসিত ও গ�ৌরবান্বিত। আর আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর বরকত নাযিল করুন, যেমন 

আপনি ইবরাহীম ও তার পরিবারবর্গের ওপর নাযিল করেছেন। 

নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও গ�ৌরাবান্বিত।”

এরপর আল্লাহর কাছে চারটি বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

الْمَحْيَا  فِتْنَةِ  وَمِنْ  الْقَبْرِ،  عَذَابِ  مَ،وَمِنْ  جَهَنَّ عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ  ي  إِنِّ هُمَّ  »اللَّ
الِ« جَّ وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّ

“আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি জাহান্নামের আযাব থেকে, 



25

নবী صلى الله عليه وسلم-এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি

কবরের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে এবং মাসীহ 

দাজ্জালের ফিতনা থেকে।” 

এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল কামনা করে নিজের পছন্দমত যে 

ক�োন�ো দ�ো‘আ করবে। যদি তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুসলিমদের 

জন্য দ�ো‘আ করে তাতে ক�োন�ো দ�োষ নেই। দ�ো‘আ করার বিষয়ে 

ফরয অথবা নফল সালাতে ক�োন�োই পার্থক্য নেই। কারণ, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় ব্যাপকতা রয়েছে। ইবন 

মাসউদের হাদীসে যখন তিনি তাশাহহুদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন 

বলেছিলেন:

عاءَِ أعَْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْا«. رْ مِنَ الدُّ »ثُمَّ لِيَتَخَيَّ

“অতঃপর তার কাছে যে দ�ো‘আ পছন্দনীয়, তা নির্বাচন করে দ�ো‘আ 

করবে।” অন্য এক বর্ণনায় আছে,

رْ مِنَ الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ«. »ثُمَّ يَتَخَيَّ

“অতঃপর যা ইচ্ছা চেয়ে দ�ো‘আ করতে পারে।” 

রাসূলের এ বাণী বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত উপকারী 

বিষয়ের দ�ো‘আকে শামিল করে। 

অতঃপর (সালাত আদায়কারী) তার ডান দিকে (তাকিয়ে) “ُلَام  الَسَّ
هِ  ত�োমাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত নাযিল“ ”عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّ

হউক এবং বাম দিকে (তাকিয়ে) “ِه اللَّ وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  لَامُ   বলে ”الَسَّ

সালাম ফিরাবে। 

[তিন বা চার রাকা‘আত বিশিষ্ট সালাতের তাশাহহুদের 
জন্য বসা ও তার পদ্ধতি]
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 সালাত যদি তিন রাকাতবিশিষ্ট হয়, যেমন মাগরিবের 

সালাত অথবা চার রাকাতবিশিষ্ট হয় যেমন জ�োহর, আসর ও এশার 

সালাত, তাহলে পূর্বোল্লিখিত “তাশাহহুদ” পড়বে এবং নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদও পাঠ করবে। 

অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে হাটুতে ভর করে (স�োজা হয়ে) 

দাঁড়িয়ে উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে পূর্বের ন্যায় বুকের উপর 

রাখবে এবং শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। যদি কেউ জ�োহরের তৃতীয় ও 

চতুর্থ রাকআতে কখনও সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত অন্য ক�োন�ো সূরা 

পড়ে তবে ক�োন�ো বাধা নেই। কেননা এবিষয়ে আবু সা‘ঈদ খুদরী 

রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 

বর্ণিত হাদীস প্রমাণ বহন করছে।(((

অতঃপর মাগরিবের সালাতের তৃতীয় রাকাত এবং জ�োহর, আসর 

ও এশার সালাতের চতুর্থ রাকআতের পর দু’ রাকা‘আত বিশিষ্ট 

সালাতের ন্যায় তাশাহহুদ পড়বে।

তারপর মুসল্লি তার ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফিরাবে। 

সালাতের শেষ বৈঠকে এবং এর পরবর্তী সময়ে সুন্নাতী কিছু দ�ো‘আ:

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক সময় নিম্নের দ�ো‘আটি পাঠ করতেন।

1	 প্রথম তাশাহহুদে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করা 

ছেড়ে দেয় এতেও ক�োন�ো ক্ষতি নেই। কারণ, প্রথম বৈঠকে দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব 

নয় বরং মুস্তাহাব।
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)ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې( 
]البقرة: 201[

যেমন তা দু’রাকাত ওয়ালা সালাতে উল্লেখ হয়েছে। (অতঃপর শেষ 

বৈঠকের জন্য বসবে) তবে এ বৈঠকে তাওয়াররুক করে বসবে অর্থাৎ 

ডান পা খাড়া করে এবং বাম পা ডান পায়ের নিম্ন দিয়ে বের করে 

রাখবে। পাছা যমীনের উপর স্থির রাখবে।((( এ বিষয়ে আবু হুমাইদ 

1	  চার রাকাত বা তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে সালাম ফেরান�োর তাশাহুদ 

পাঠ করার জন্য বসার একটি নিয়ম হল�ো এই যে, ডান পা খাঁড়া রেখে বাম পায়ের 

অগ্রভাগ ডান উরুর নীচ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। এই অবস্থায় 

বসাকে তাওয়ার্রুক বলা হয়।

[এই বিষয়ে দেখা যেতে পারে সহীহ বুখারী, হাদীস নং 828, সুনান আবু দাউদ, 

হাদীস নং 730 এবং  জামে তিরমিযী, হাদীস নং 304, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 

হাসান ও সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ 

(সঠিক) বলেছেন] । 

এই নিয়ম ম�োতাবেক জামাআতের সহিত ঠাসাঠাসি অবস্থায় নামাজ পড়লে মনে 

রাখতে হবে যে, আরেকজন মুসল্লি বা মুসলিম ভাইয়ের উপর ভর বা চাপ দিয়ে বসে 

তাকে কষ্ট দেওয়া জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে বাম পায়ের অগ্রভাগ ডান উরুর নীচ 

দিয়ে বের করে পাশের আরেকজন মুসল্লি বা মুসলিম ভাইয়ের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে 

তাকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়।

নামাজের মধ্যে সর্বাবস্থায় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে সেই বাম পায়ের উপরে বসার 

দ্বিতীয় নিয়মটি হল�ো এই যে, প্রথম অথবা দ্বিতীয় তাশাহুদ পাঠের জন্য বসার সময় 

দুই সিজদার মাঝে বসার ন্যায় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে বসা। এই অবস্থায় 

বসাকে ইফ্তিরাশ বলা হয়। [ এই বিষয়ে দেখা যেতে পারে সহীহ মুসলিম, হাদীস 

নং 240 - (498), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 957, 959, জামে তিরমিযী, হাদীস 

নং 292 এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং 1157, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান 

ও সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) 

বলেছেন] ।

তবে জেনে রাখা দরকার যে, এই বিষয়ে আর�ো মতভেদ আছে। কিন্তু বিষয়টি অতি 
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রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এরপর সবশেষে 

“আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলে প্রথমে ডান দিকে 

এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরাবে।

(সালামের পর) ৩ বার “َأسَْتَغْفِرُ الله” পড়বে (আমি আল্লাহর কাছে 

ক্ষমা প্রার্থনা করছি) নিম্নের দ�ো‘আগুল�ো (১ বার) পড়বে:

لَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالِإكْرَامِ. لَا إِلَهَ إِلاَّ الله  لَامُ، وَمِنْكَ السَّ هُمَّ أنَْتَ السَّ »اللَّ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا 
هُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أعَْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ  ةَ إِلاَّ بِاللهِ. اللَّ قُوَّ
نَاءُ  عْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّ اهُ، لَهُ النِّ . لَا إِلَهَ إِلاَّ الله، وَلَا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّ مِنْكَ الْجَدُّ

ينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ«. الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ الله، مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّ

“হে আল্লাহ! তুমি শান্তি দাতা, আর ত�োমার কাছেই শান্তি, তুমি 

বরকতময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময়।”আল্লাহ ছাড়া (সত্য) 

ক�োন�ো মা‘বূদ নেই , তিনি একক, তাঁর ক�োন�ো শরীক নেই, সকল 

বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপরেই 

ক্ষমতাশালী। একমাত্র অল্লাহ ছাড়া দুঃখ কষ্ট দূরিকরণ এবং সম্পদ  

প্রদানের ক্ষমতা আর কার�ো নেই।

হে আল্লাহ! তুমি যা দান করেছ�ো, তার প্রতির�োধকারী কেউ নেই। 

আর তুমি যা র�োধ করেছ�ো তা প্রদানকারীও কেউ নেই এবং ক�োন�ো 

সম্মানী ব্যক্তি তার উচ্চ মর্যাদা দ্বারা ত�োমার দরবারে উপকৃত হতে 

পারবে না।”

লম্বা হয়ে যাওয়ার ভয়ে আর বেশি মতানৈক্যের কথা উপস্থাপন করলাম না। এই 

ক্ষেত্রে যে ক�োন�ো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেই চলবে, দ্বন্দ্ব করার ক�োন�ো প্রয়�োজন 

নেই। (নিরীক্ষক: ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।
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আল্লাহ ছাড়া (সত্য) ক�োন�ো মা‘বূদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই 

ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম 

প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া ক�োন�ো (সত্য) মা‘বূদ নেই । আমরা 

তাঁর দেওয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে পালন 

করি। যদিও কাফিরদের নিকট তা অপছন্দনীয়। 

“সুবহানাল্লাহ” ৩৩ বার (আল্লাহ পাক-পবিত্র) “আলহামদুলিল্লাহ” 

৩৩ বার (সকল প্রশংসা আল্লাহর) আল্লাহু আকবার” ৩৩ বার পড়বে 

(আল্লাহ সবচেয়ে বড়) আর একশত পূর্ণ করতে নিম্নের দ�ো‘আটি 

পড়বে।

شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  الْحَمْدُ،  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ  لَهُ،  شَرِيكَ  لَا  وَحْدَهُ  الله  إِلاَّ  إِلَهَ  »لَا 
قَدِيرٌ«.

“আল্লাহ ছাড়া (সত্য) ক�োন�ো মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর ক�োন�ো 

শরীক নেই। সকল বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই 

সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী।”

অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে:

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې 

ئىئى ئى ی ی( ]البقرة: ٢٥٥[
“আল্লাহ তিনি ছাড়া অন্য ক�োন�ো (সত্য) মাবূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, 

সবকিছুর ধারক, তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। 

আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন 
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যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে 

ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত আছেন। যতটুকু তিনি 

ইচ্ছে করেন, ততটুকু ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে 

পারে না। তাঁর কুরসী সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টিত করে আছে। 

আর সেগুল�োকে রক্ষণা-বেক্ষণ করা তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান 

শ্রেষ্ঠ।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫] 

প্রত্যেক সালাতের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক 

এবং সূরা নাস পড়বে। মাগরিব ও ফজর সালাতের পরে এই সূরা 

তিনটি (ইখলাস, ফালাক এবং নাস) তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করা 
মুস্তাহাব।(1) কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ 

সম্পর্কে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

একইভাবে পূর্ববর্তী দ�ো‘আগুল�োর সাথে ফজর ও মাগরিবের 

সালাতের পর নিম্নের দ�ো‘আটি বৃদ্ধি করে দশবার করে পাঠ করা 

মুস্তাহাব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ 

সম্পর্কে (হাদীসে) প্রমাণিত আছে।

وَهُوَ  وَيُمِيتُ،  يُحْيِي  الْحَمْدُ،  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ  لَهُ،  شَرِيكَ  لَا  وَحْدَهُ  الله  إِلاَّ  إِلَهَ  »لَا 
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«.

“আল্লাহ ছাড়া (সত্য) ক�োন�ো মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর 

1	  মাগরিব ও ফজরের নামাজের পরেও এই সূরা তিনটি (ইখলাস, ফালাক এবং নাস) 

একবার করে পড়ার নিয়ম রয়েছে। যেহেতু এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [দেখতে পারা যায় সুনান আবু 

দাউদ, হাদীস নং 1523 এবং সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং 1336। আল্লামা মুহাম্মাদ 

নাসেরুদ্দীন আল্আল্বানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন (নিরীক্ষক: ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন 

আয়েশ মুহাম্মাদ)। 
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ক�োন�ো শরীক নেই। সকল বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। 

তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনিই সব কিছুর ওপর 

ক্ষমতাশালী।” 

অতঃপর ইমাম হলে তিনবার “আসতাগফিরুল্লাহ”এবং “আল্লাহুম্মা 

আন্তাস সালামু, ওয়ামিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি 

ওয়াল ইকরাম।” বলে মুকতাদীদের দিকে ফিরিয়ে মুখামুখী হয়ে 

বসবে। অতঃপর পূর্বোল্লিখিত দ�ো‘আগুল�ো পড়বে। এ বিষয়ে অনেক 

হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর মধ্যে সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 

আনহা কতৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত 

আছে। এই সমস্ত আযকার বা দ�ো‘আ পাঠ করা সুন্নাত, ফরয নয়। 

প্রত্যেক মুসলিম নারী এবং পুরুষের জন্যে জ�োহর সালাতের পূর্বে 

৪ রাকাত এবং পরে ২ রাকাত, মাগরিবের সালাতের পর ২ রাকাত, 

এশার সালাতের পর ২ রাকাত এবং ফজরের সালাতের পূর্বে ২ 

রাকাত- ম�োট ১২ রাকাত সালাত পড়া মুস্তাহাব। এই ১২ (বার) 

রাকাত সালাতকে সুনান রাওয়াতিব বলা হয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত রাকাতগুল�ো মুকীম অবস্থায় নিয়মিত যত্ন 

সহকারে আদায় করতেন। আর সফরের অবস্থায় ফজরের সুন্নাত 

ও (এশার) বিত্‌র ব্যতীত অন্যান্য রাকাতগুল�ো ছেড়ে দিতেন। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর এবং মুকীম অবস্থায় উক্ত 

ফজরের সুন্নাত ও বিতর নিয়মিত আদায় করতেন। তাই আমাদের 

জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলই হল�ো উত্তম 

আদর্শ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

)ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې( ]الأحزاب: 21[
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“নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ত�োমাদের 

জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

ي«. ]رواه بخاری[ وا كَمَا رَأيَْتُمُونِي أُصَلِّ »صَلُّ

“ত�োমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত 

আদায় করতে দেখ।”(((

এই সমস্ত সুনান রাওয়াতিব এবং বিতরের সালাত নিজ ঘরেই পড়া 

উত্তম। যদি কেউ তা মসজিদে পড়ে তাতে ক�োন�ো দ�োষ নেই। এ 

সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَاةُ الْمَكْتُوبَةُ«. ]متفق على صحته[ »أفَْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّ

“ফরয সালাত ব্যতীত মানুষের অন্যান্য সালাত (নিজ) ঘরেই পড়া 

উত্তম।”

এই সমস্ত রাকাতগুল�ো (১২ রাকাত সালাত) নিয়মিত যত্ন সহকারে 

আদায় করা হল�ো জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম। 

সহীহ মুসলিমে উম্মে হাবীবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনে 

বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 

শুনেছি: 

عًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلاَّ  هِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّ ي لِلَّ »مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّ
ةِ«. ]رواه مسلم[ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّ

1	 সহীহ বুখারী।
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“যে ক�োন�ো মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহর জন্য (খালেস নিয়তে) দিবা-

রাত্রে ১২ (বার) রাকাত নফল সালাত পড়বে, আল্লাহ অবশ্যই তার 

জন্য একটি জান্নাতে ঘর বানাবেন।” আমরা যা পূর্বে উল্লেখ করেছি 

ইমাম তিরমিযী তার বর্ণনায় অনুরূপ বিস্তারিত আল�োচনা করেছেন।

যদি কেউ আসরের সালাতের পূর্বে ৪ (চার) রাকাত এবং মাগরিবের 

সালাতের পূর্বে ২ (দুই) রাকাত এবং এশার সালাতের পূর্বে ২ (দুই) 

রাকাত পড়ে, তাহলে তা উত্তম হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ى أرَْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ«. ]رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن  »رَحِمَ الله امْرَءًا صَلَّ
خزيمة وصححه، وإسناده صحيح[

“আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর রহম করুন,যে আসরের (ফরয) সালাতের 

পূর্বে চার রাকাত (নফল) সালাত পড়ে থাকে।”((( রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»بَيْنَ كُلِّ أذََانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أذََانَيْنِ صَلَاةٌ« ثمَُّ قَالَ فِي الثَّالِثةَِ: »لِمَنْ شَاءَ«. ]رواه 
البخاري[

“প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে (নফল) সালাত, 

প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে (নফল) সালাত।” 

তৃতীয় বার বলেন “যে ব্যক্তি পড়ার ইচ্ছে করে।”(((

যদি কেউ জ�োহরের পূর্বে ৪ (চার) রাকাত এবং পরে ৪ (চার) রাকাত 

1	 হাদীসটি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী 

হাদীসটিকে হাসান বলেছেন ও ইবন খুযায়মা সহীহ বলেছেন।

2	 সহীহ বুখারী।
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পড়ে তবে তা ভাল�ো। এর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন,

ار«.  تَعَالَى عَلَى النَّ مَهُ الله  بَعْدَهَا، حَرَّ وَأرَْبَعٍ  هْرِ،  قَبْلَ الظُّ أرَْبَعٍ  »مَنْ حَافَظَ عَلَى 
]رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح[

“যে ব্যক্তি জ�োহরের পূর্বে ৪ (চার) রাকাত ও পরে ৪ (চার) রাকাত 

(সুন্নাত সালাত) এর প্রতি যত্নবান থাকে, আল্লাহ পাক তার ওপর 

জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।” ইমাম আহমাদ হাদীসটি 

বর্ণনা করেছেন এবং আহলে সুনান সহীহ সূত্রে উম্মে হাবীবাহ থেকে 

উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সুনানে রাতেবার সালাতে জ�োহরের পরে 

২ রাকাত বৃদ্ধি করে পড়বে। কারণ, জ�োহরের পূর্বে ৪ রাকাত এবং 

পরে ২ রাকাত পড়া সুনান রাতেবাহ। অতএব, জ�োহরের পরে ২ 

রাকাত বৃদ্ধি করলে উম্মে হাবীবাহর হাদীসের প্রতি আমল হবে। 

আল্লাহই তাওফীকদাতা। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হ�োক, আমাদের 

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 

তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত 

যারা তাঁর ইত্তেবা‘ করবেন তাদের প্রতিও।

সমাপ্ত
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